
শেব কদেরর তাৎপর্য ও আমল
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েদখেত েদখেত রহমত বরকত আর আর নাজােতর মহা সুসংবাদময় এ মাসিটর েশষ দশেক আমরা চেল এলাম। মহা মুক্িতর মাস মহা
পূণ্েযর  মাস  েশষ  হেয়  যাচ্েছ।  এই  েশষ  দশেকরই  েবেজাড়  রাত্িরগুেলােত  আমােদর  জন্েয  রেয়েছ  আেরা  একিট
মহাসুসংবাদ।  েসিট  হেলা  ইমাম  সােদক  (আ)  এর  ভাষায়  রমযােনর  প্রাণ  শেবকদর  এই  দশেকই  রেয়েছ।  যাঁরা  েরাযাদার
তাঁরা িনশ্চয়ই এই রাতিটর অেপক্ষায় থােকন। েসজন্েয েরাযাদারেদর উিচত েয কটা িদন বািক আেছ যথাসম্ভব রাত্ির
েজেগ ইবাদাত বন্েদিগ করা। কারণ শেবকদেরর ফযীলত আমােদর মানবীয় িচন্তায় যেতাটা আসা সম্ভব তার েচেয়ও েবিশ।

আল্লাহ আমােদরেক শেবক্বদর পাবার এবং এই রােত যেতা েবিশ সম্ভব ইবাদাত করার েতৗিফক িদন।

ইসলােমর  সমৃদ্ধ  সংস্কৃিতেত  প্রিতিট  িজিনসেকই  ঐশী  মানদণ্েড  তুলনা  বা  মূল্যায়ন  করা  হয়।  এই  মানদণ্েডর
িভত্িতেতই  পিবত্র  আল  েকারআন  বেলেছ  লাইলাতুল  কাদির  খাইরুম  িমন  আলিফ  শাহর  অর্থাৎ  কদেরর  রাত্ির  এক  হাজার
রােতর  েচেয়ও  উত্তম।  সিহফােয়  সাজ্জািদয়ার  চুয়াল্িলশ  নম্বর  েদায়ায়  আল-েকারআেনর  এই  আয়ােতর  িভত্িতেতই  বলা
হেয়েছ-রমযােনর রাতগুেলার মধ্যকার একিট রােত ইবাদাত-বন্েদিগ করা অন্য সময়কার হাজার মােসর রােতর ইবাদােতর
সমান।  কারণ  ঐ  রােত  দুিনয়াবী  এবং  দ্বীনী  ফায়দা  েযমন  অপিরসীম  েতমিন  এেত  রেয়েছ  ব্যাপক  বরকত  ও  কল্যাণ।  ঐ
রাতিটেক  বলা  হয়  শেবকদর।  িবিভন্ন  বর্ণনায়  এেসেছ,পিরপূর্ণ  েকারআন  একবাের  এই  রােতই  নবীজীর  ওপর  নািযল
হেয়েছ,যিদও শাব্িদকরূেপ বা আয়াতরূেপ তা নািযল হেয়িছল নবীজীর নবুয়্যিত জীবেনর কর্মময় ২৩িট বছেরর িবিভন্ন

সমেয়। মূলত এই েকারআেনর মাহাত্ম্েযর কারেণই শেবকদেরর এেতা মূল্যায়ন,এেতা েবিশ মর্যাদা।

রাসূেল  েখাদা  (  সা  )  বেলেছন,যারা  রমজান  মােস  ঈমান  এবং  আক্বীদা  সহকাের  প্রিতদান  পাবার  আশায়  েরাযা
রাখেব,আল্লাহ  তায়ালা  তার  অতীত  গুনাহ-খাতা  মাফ  কের  েদেবন  এবং  যারা  শেবক্বদের  ঈমান  এবং  আক্বীদা  সহকাের

প্রিতদান  পাবার  আশায়  নামায  পড়েব,আল্লাহ  তায়ালা  তােদরও  েপছেনর  সকল  গুনাহ  মাফ  কের  েদেবন।

রাসূল  (সা)  আেরা  বেলেছন,শেবক্বদের  যারা  রাতভর  েজেগ  েথেক  ইবাদাত  কের  পরবর্তী  বছর  পর্যন্ত  তােদর  শাস্িত



মওকুফ  হেয়  যায়।  তাই  রাসূল  (  সা  )  এই  রােত  জাগ্রত  থাকার  ব্যাপাের  অবেহলা  প্রদর্শন  করেত  িবেশষ  কের
একুশতম,েতইশতম,পিচশতম ও সাতাশতম রমযােনর রােত ইবাদাত করার ব্যাপাের অমেনােযাগী হেত িনেষধ কেরেছন। তাই এই
রাতগুেলােক  জীবেনর  শ্েরষ্ঠ  রাত  মেন  কের  সর্বপ্রকার  অলসতা  েথেক  িনেজেক  দূের  েরেখ  ইবাদাত  বন্েদিগেত
আত্মিনেবদন  করেবন  এটাই  প্রত্যাশা।  মেন  রাখেবন  এ  কটা  রাত  খাওয়া-দাওয়া  যেতাটা  পিরিমত  এবং  ইসলাম
িনর্েদিশতভােব  করার  সুেযাগ  হেব  রাত  েজেগ  ইবাদাত  করার  ব্যাপাের  স্বাস্থ্য  তেতা  েবিশ  অনুকূল  থাকেব-তােত

েকােনা সন্েদহ েনই। খাবার দাবার যেতা েবিশ করেবন শরীর তেতাটাই িবশ্রাম করেত চাইেব।

কদেরর  মিহমান্িবত  রাতিট  হচ্েছ  অন্তেরর  আয়না  ধুেয়  মুেছ  পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন  কের  ঝকঝেক  কের  েতালার  এক
স্বর্ণালী সুেযাগ। মন্েদর স্থানগুেলােক পুণ্য ও কল্যাণময় কাজ িদেয় পূর্ণ করা,িবচ্িছন্নতা আর মতাৈনক্েযর
স্থােন  ঐক্য  ও  শান্িত  প্রিতষ্ঠা  করা,অন্যায়-অত্যাচােরর  স্থানগুেলােক  ন্যায়  ও  দয়ার  সাহায্েয  ভরপুর  কের
েতালা,অবাধ্য সন্তােনরা িপতামাতার প্রিত শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন এবং তােদর ব্যাপাের দািয়ত্বশীল ভূিমকায়
অবতীর্ণ  হওয়া,েযাগােযাগহীন  আত্মীয়-স্বজনেদর  সােথ  সুসম্পর্ক  আর  েযাগােযাগ  গেড়  েতালার  সুবর্ণ  সময়  হেলা
শেবকদর।  যারা  কদেরর  রােত  জাগ্রত  েথেক  ইবাদাত  কের,আল্লাহ  রাব্বুল  আলািমন  তােদর  নাম  পূণ্যবানেদর
তািলকাভুক্ত  কেরন  এবং  জাহান্নােমর  আগুণেক  তােদর  জন্েয  হারাম  কের  েদন।  এরেচেয়  আর  েসৗভাগ্েযর  কথা  আমােদর
জন্েয আর কী থাকেত পাের। পূণ্যবানেদর তািলকাভুক্ত হওয়া মােন আল্লাহর ৈনকট্য লাভ করা। আর ৈনকট্য লাভ করার

মধ্েয রেয়েছ একজন মানুেষর জীবেনর পিরপূর্ণ সার্থকতা।

েসজন্েয  কদেরর  রােত  েবিশ  েবিশ  ইবাদাত  করেত  হেব।  েসই  সােথ  েবিশ  েবিশ  েদায়া  করেত  হেব।  েযসব  েদায়া  পড়েবন
েচষ্টা  করেবন  েসগুেলার  অর্থ  বুেঝ  েনওয়ার,তাহেল  েদায়ার  প্রিত  মেনােযাগ  েযমন  আকৃষ্ট  হেব  েতমিন  েদায়ার
ব্যাপাের  আেরা  েবিশ  আন্তিরকতা  সৃষ্িট  হেব।  কদেরর  রােত  কী  আমল  করা  যায়-এরকম  িচন্তা  প্রত্েযক  েরাযাদােরর
মাথায়  আসেতই  পাের।  এ  সম্পর্েক  আমরা  আল্লামােদর  িদক-িনর্েদশনা  িনেয়  কথা  বলেবা।  এ  রােতর  ফযীলত  এবং  আমেলর
ব্যাপাের সুিনর্িদষ্ট কের িকছু বলা হয়িন। তেব েকারআন েতলাওয়াত েবিশ েবিশ েদায়া-খােয়র,দান-খয়রাত করা েযেত
পাের,তাসিবহ-তাহিলল  করা  েযেত  পাের,কবর  িযয়ারত  করা  েযেত  পাের।  েমাটকথা  ইসলাম  েযসব  ইবাদােতর  ব্যাপাের

গুরুত্ব  িদেয়েছ,সবই  করা  েযেত  পাের।

েবশী েবশী নফল আদায় করার কথা বলা হেয়েছ। এর মধ্েয িকয়ামুল লাইেলর নামােজর ব্যাপাের হািদেস আেছ,নবী (সা.)
রমজান  এবং  গায়ের  রমজােন  আট  রাকােতর  েবশী  তাহাজ্জুেদর  নামাজ  পড়েতন  না।  তাহাজ্জুেদর  নামাজ  ছাড়া  অন্যান্য

নফল নামাজ যত রাকাত ইচ্ছা পড়া েযেত পাের। এছাড়া এেতকােফর মাধ্যেমও শেব ক্বদেরর ইবাদত করা যায়।

আল্লামা মাজেলিস (রহ) শেবকদেরর আমল সম্পর্েক বেলেছন-সর্বপ্রথম েয আমলিট এই রােতর সূচনায় করা উিচত তাহেলা-
েগাসল  করা।  িতিন  েগাসল  কের  মাগিরেবর  নামায  আদায়  করার  কথা  বেলেছন।  এটা  আসেল  পিবত্রতা  অর্জন  কের  রােতর
ইবাদােতর প্রস্তুিত েনওয়ার জন্েযই হয়েতা গুরুত্ব েদওয়া হেয়েছ। মুসলমানরা েতা এমিনেতই নামায পড়ার আেগ অজু
কের  পিবত্রতা  অর্জন  কের  থােকন।  িকন্তু  েগাসল  করা  হেল  পিবত্রতার  পাশাপািশ  শািররীক-মানিসক  উভয়  প্রকার
প্রস্তুিত  েনওয়া  হেয়  যায়।  েগাসল  করেল  একটা  প্রশান্িত  এবং  প্রফুল্ল  ভাব  আেস,ক্লান্িত-শ্রান্িত  দূর  হেয়

যায়,তাই ইবাদােত ভােলাভােব মেনািনেবশ করা যায়। েগাসল করাটা তাই ভােলা একিট আমল।



দ্িবতীয় েয আমলিটর ওপর আল্লামা মাজেলিস েজার িদেয়েছন তা হেলা মাগিরেবর নামােযর পর দুই রাকাত নামায পড়া।
প্রিত  রাকােত  হামদ  ও  সানার  পর  সাতবার  কের  সূরােয়  েতৗিহদ  পড়ার  কথা  বেলেছন  িতিন।  সূরা  েতৗিহদ  হেলা  কুল
হুয়াল্লাহু  আহাদ...এই  সূরািট।  এভােব  দুই  রাকাত  নামায  পড়ার  পর  সত্তুর  বার  আস্তাগিফরুল্লাহা  রাব্িব  িমং
কুল্িল জাম্িবউঁ অ-আতুবু ইলাইিহ....পড়ার কথা বেলেছন। এভােব িযিন নামায পড়েবন এবং ইস্িতগফার করেবন িতিন ঐ
স্থান ত্যাগ করার আেগই আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তাঁর এবং তাঁর িপতা-মাতার ওপর রহমত বর্ষণ করেবন। তৃতীয় েয
আমলিটর কথা িতিন বেলেছন তাহেলা েকারআন েতলাওয়াৎ করা এবং েদায়া পড়া । মাফািতহুল জানান নামক েদায়ার সংকলেন

বুযুর্গােন দ্বীন এবং আইয়্যােম মুজতােহদীেনর আমলকৃত সািহত্য গুণসমৃদ্ধ বহু েদায়া সংকিলত আেছ।

আেরা েয আমেলর কথা আল্লামা মাজেলিস বেলেছন,তা হেলা শেবকদের রাত জাগা। রাত জাগেল আল্লাহ বান্দার সকল গুনাহ
মাফ কের েদেবন। তার গুনােহর পিরমাণ যিদ পর্বত পিরমাণ িকংবা আকােশর তারার মেতা অগিণতও হয়। তেব রাতজাগা মােন
ৈদিহক জাগৃিত নয় বরং অন্তরেক জাগ্রত রাখা। আর অন্তরেক জাগ্রত রাখার উপায় হেলা আইম্যােদর (ইমামগেণর) বর্ণনা
এবং  হাদীস-েকারআন  েতলাওয়াৎ  করা।  এই  আমলগুেলা  খুব  একটা  কষ্টসাধ্য  িকন্তু  নয়।  আল্লাহ  যােদরেক  শারীিরক

সুস্থতা  িদেয়েছন  তােদর  উিচত  শেবকদরেক  যথাযথভােব  কােজ  লাগােনা।

আল্লাহ আমােদর সবাইেক শেব কদের েবিশ েবিশ ইবাদাত করার মধ্য িদেয় আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন করার েতৗিফক িদন।
আসেল  ইবাদােতর  সারবস্তু  হেলা  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  অর্জন।  আল্লাহ  যিদ  েকােনা  বান্দার  ওপর  সন্তুষ্ট
থােকন,তাহেল  তার  জীবেনর  সকল  গুনাহখাতা  মাফ  হেয়  যােব  এটাই  স্বাভািবক।  েসজন্েয  পিবত্র  েকারআেন  বলা
হেয়েছ,ইন্না  সলািত  অনুসুিক  অমাহয়াইয়া  অমামািত  িলল্লািহ  রাব্িবল  আলািমন  অর্থাৎ  িনশ্চয়ই  আমার  নামায  আমার
েকারবানী  বা  ত্যাগ  আমার  জীবন  আমার  মৃত্যু-সবিকছুই  আল্লাহর  জন্েয।  সকল  ইবাদাত  জীবেনর  সকল  কাজকর্ম  করার

ক্েষত্ের এই আয়াতিট স্মরণ রাখা দরকার।

ইমাম সােদক (আ) বেলেছন,েয ব্যক্িত শেবক্বদরেক রাতভর েজেগ েথেক রুকু-েসজদার মধ্য িদেয় কািটেয়েছ এবং িনেজর
পাপ-কািলমার  স্তুপেক  মূর্তমান  কের  তুেল  অনুেশাচনায়  কান্নাকািট  কের  কািটেয়েছ,ঐ  ব্যক্িতেক  সাবাস
েদই,সাধুবাদ  জানাই।  যারা  এভােব  শেবক্বদরেক  উদযাপন  কেরেছ  আশা  কির  তারা  িনরাশ  হেব  না  এবং  িনজস্ব  লক্ষ্েয
েপৗঁছুেত  সক্ষম  হেব।  ইমােমর  এই  আশাবাদ  েযন  আমােদর  সবার  জীবেন  বাস্তব  হেয়  ওেঠ  েসই  েদায়া  েহাক  পরস্পেরর

! জন্েয। আমীন

 


